
সূরা তওবার ৪৩ নং আয়াত ও মহানবী (সা.)-এর িনস্পাপত্ব প্রসঙ্গ
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: প্রশ্ন : সূরা তাওবার ৪৩ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

عَفَا اللهُ عَنكَ لمَِ أذَِنتَ لَهُمْ حَتىَ‏ يَتبََنَ‏َ لَكَ الذِنَ صَدَقُواْ وَ تعَْلَمَ الْكَاذِبِن

মহান আল্লাহ আপনােক ক্ষমা করুন। সত্যবাদী ও িমথ্যাবাদীেদরেক আপনার েচনার আেগই েকন আপিন তােদরেক অনুমিত‘
িদেলন? (এ দুই েগাষ্ঠী যােত িনেজেদর স্বরূপ প্রকাশ কের েসজন্য যিদ আপিন একটু ৈধর্য্য ধরেতন এবং তােদরেক

(অনুমিত িদেত িবলম্ব করেতন তাহেল তা ভােলা হেতা।

প্রশ্ন  সংক্রান্ত  িবশদ  িববরণ  :  এ  আয়াতিট  ঐ  সব  মুনািফেকর  ব্যাপাের  অবতীর্ণ  হেয়িছল  যারা  তাবুক  যুদ্েধ
েযাগদান করেত চাচ্িছল না। এ কারেণই তারা মহানবী (সা.)-এর কােছ এেস অজুহাত প্রদর্শন কের িজহােদ েযাগদান না
করার অনুমিত চায়। মহানবী (সা.)ও  তােদরেক ভােলাভােব িচনেতন এবং তােদর অিবশ্বাস এবং দুর্বল ঈমান সম্পর্েক

অবিহত িছেলন। এ কারেণই িতিন তােদরেক মদীনা নগরীেত থাকার অনুমিত েদন।

মহান  আল্লাহ  এ  আয়ােত  মহানবী  (সা.)-েক  ভর্ৎসনা  কের  বেলেছন  :  মহান  আল্লাহ  আপনােক  ক্ষমা  করুন।  আপিন  েকন
তােদরেক িজহােদ েযাগদান করা েথেক িবরত থাকার অনুমিত িদেলন? আপিন েকন যারা সত্যবাদী তােদরেক িমথ্যাবাদীেদর
েথেক আলাদা কের েচনার এবং তােদর প্রকৃত েচহারা ও স্বরূপ উপলব্িধ করার সুেযাগ িদেলন না? েকউ েকউ দাবী কেরেছ
েয,  মহান  আল্লাহ  তাঁর  নবী  (সা.)-েক  এ  আয়ােত  ক্ষমামাখা  েয  িতরস্কার  কেরেছন  তা  এ  িবষেয়র  প্রমাণ  েয,
মুনািফকেদরেক িজহােদ েযাগদান েথেক িবরত থাকার েয অনুমিত িতিন প্রদান কেরিছেলন তা িছল-নাউযুিবল্লাহ-লঘু

পাপ এবং মহানবী (সা.)-এর ইসমােতর (িনষ্পাপত্ব) পিরপন্থী।

: আল্লামাহ যামাখশারী তাফসীর আল কাশশােফ বেলেছন

মহান আল্লাহ এ আয়ােত মহানবী (সা.)-এর সমােলাচনা ও তাঁর এ কােজর জন্য স্বীয় অসন্তুষ্িটর কথা ব্যক্ত কেরেছন।‘
আর  এ  েথেক  প্রতীয়মান  হয়  েয,  মহানবী  (সা.)-এর  দ্বারা  পাপ  সংঘিটত  হেয়িছল  িবধায়  ক্ষমা  করার  প্রেয়াজন  হেয়

’িগেয়িছল।

: উত্তর : এ আয়াতিট দুিট িদক েথেক ব্যাখ্যা করা যায়

১. আসেল মহানবী (সা.)-এর িনকট েথেক েয েকান পাপ ও অপরাধ (মহান আল্লাহর িবরুদ্ধাচরণ) সংঘিটত হেয়িছল তার েকান
প্রমাণই এ আয়ােত িবদ্যমান েনই। এমনিক উক্ত আয়ােত েয শব্দ পাপ ও অপরােধর অর্থ িনর্েদশ কের তাও েনই। কারণ,
িবদ্যমান  সকল  সাক্ষ্য-প্রমাণ  েথেক  স্পষ্ট  হয়  েয,  মহানবী  (সা.)  স্পষ্টভােব  জানেতন  েয,  যিদ  িতিন  এেদরেক
(মুনািফকেদরেক)  অনুমিত  না  েদন  এবং  তােদর  আেবদন  মঞ্জুর  না  কেরন  তাহেলও  তারা  িজহােদ  অংশগ্রহণ  করেব  না।
অিধকন্তু,  এই  সূরার  এ  আয়ােতর  পরবর্তী  আয়াতসমূহ  িবেবচনায়  আনেল  স্পষ্ট  হেয়  যােব  েয,  মহান  আল্লাহও  তােদর



িজহােদ  অংশগ্রহণ  করার  িবষয়িট  পছন্দ  কেরন  িন।  কারণ,  যুদ্েধ  এসব  মুনািফেকর  উপস্িথিত  অন্য  সকল  মুজািহেদর
:মেনাবল দুর্বল হওয়ার কারণ হেতা। মহান আল্লাহ এ সূরার ৪৭ নং আয়ােত বেলন

اعُونَ لهُمْ  وَ اللهُ عَليِمُ باِلظلمِِنَ نَةَ وَ فِيكمُ‏ْ سَمِْخَبَالاً وَ لأَوَْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونكَُمُ الْف ِا زاَدُوكُمْ إلا لَوْ خَرجَُواْ فِيكمُ م

যিদ  তারা  (মুনািফকরা)  েতামােদর  সােথ  (িজহােদ  েযাগদান  করার  জন্য)  েবর  হেতা  তাহেল  তারা  অস্িথরতা  ও‘
েদাদুল্যমানতা ছাড়া েতামােদর মধ্েয আর িকছুই বৃদ্িধ করত না এবং অিতদ্রুত েতামােদর মধ্েয েফতনা (মতিবেরাধ ও
িনফাক) ছিড়েয় েদয়ার েচষ্টা করত এবং েতামােদর মােঝ েবশ িকছু দুর্বল িচত্েতর েলাক িবদ্যমান যারা তােদর কথায়

’েবিশ েবিশ কর্ণপাত কের; আর মহান আল্লাহও যােলমেদরেক ভােলাভােব েচেনন।

আল্লামা তাবাতাবাঈ বেলেছন :  ‘সংশ্িলষ্ট যাবতীয় কল্যাণ ও  ক্ষিত িবেবচনা করেল মহানবী (সা.)-এর গৃহীত নীিতই
: িছল প্রকৃতপ্রস্তােব যথার্থ ও যুক্িতসংগত। তাই আল্লাহ স্বয়ং মুনািফকেদর আগমনেক অপছন্দ কেরেছন ও বেলেছন

ةً وَ لكِنْ كَرهَِ اللهُ انْبعِاثهَُمْ فَثبَطَهُمْ وَ قِلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقاعِدِنَ" وا لَهُ عُد وَ لَوْ أرَادُوا الْخُروُجَ لأَعََد

তারা যিদ (িজহােদর উদ্েদেশ) েবর হওয়ার সংকল্প করত, তেব তার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করত। িকন্তু আল্লাহ তােদর েবর‘
হওয়ার প্েররণােকই অপছন্দ কেরেছন, ফেল তােদর িফিরেয় রাখেলন; এবং (েযন তােদর) বলা হেলা, েতামরা উপেবশনকারীেদর

’সােথ বেস থাক।

ইত্যবসের, মহানবী (সা.)-এর এ অনুমিত প্রদান করার ফেল মুসলমানেদর েকান কল্যাণ ও স্বার্থই িবপন্ন হয় িন, তেব
মহানবী  (সা.)  যিদ  মুনািফকেদরেক  (যুদ্েধ  েযাগদান  েথেক  িবরত  থাকার)  অনুমিত  না  িদেতন  তাহেল  তােদর  েচহারা  ও
স্বরূপ আেরা আেগই প্রকািশত হেয় েযত এবং জনগণও তােদরেক আেরা আেগই িচেন েফলত। িকন্তু আল্লাহই তা চান িন। এ
কারেণই (এ অনুমিত প্রদান কের) মহানবী (সা.) েকান পাপ বা অপরাধ কেরন িন এবং এ ধরেনর অনুমিত প্রদান আসেল তাঁর

ইসমােতর েমােটও পিরপন্থী নয়।

২.  মহান  আল্লাহ  এ  আয়ােত  এক  মেনাজ্ঞ  ও  ইঙ্িগতপূর্ণ  ভাষাৈশলীেত  েফতনা  সৃষ্িটকারীেদর  পিরিচিত  তুেল  ধেরেছন
এভােব- েহ নবী! আপিন যিদ অনুমিত না িদেতন তাহেল তােদর আসল েচহারা ও প্রকৃত স্বরূপ আেরা ভােলাভােব ও আেরা
আেগ স্পষ্ট হেয় েযত। আসেল মহান আল্লাহ আপনােক ক্ষমা করুন (عَفَا اللهُ عَنك), আল্লাহ আপনার ওপর দয়া করুন (رحمک
এর ন্যায় বাক্যগুেলা আল্লাহ পােকর অপার দয়া ও করুণার-(ــــدک الله الله) এবং আল্লাহ আপনােক সাহায্য করুন (ساع

পেরাক্ষ ইঙ্িগত মাত্র।

েযমন  আমরা  বিল  :  েখাদা  েতামার  মঙ্গল  করুন,  েদেখছ  তুিম  িক  কেরছ?  আসেল  এ  ধরেনর  উক্িত  সহানুভূিত,  স্েনহ  -
ভােলাবাসা ও মমতা প্রকােশর িনিমত্েতই হেয় থােক। েযমন : খিলফা মুতাওয়াক্িকল একজন কিবেক িনর্বাসন েদয়ার জন্য
িনর্েদশ িদেল েস খিলফােক বেলিছল : মহান আল্লাহ আপনােক ক্ষমা করুন। আপনার ক্ষমা যিদ আমােদর েথেক দূের চেল
িগেয় থােক তাহেল এমন েকান সম্মান ও মর্যাদা িক আমার ও আপনার মােঝ িবদ্যমান েনই যা তা (আপনার ক্ষমা) পুনরায়

িফিরেয় আনেব।

৩. এটা স্পষ্ট েয, কিব ‘আল্লাহ আপনােক ক্ষমা করুন’- এ বাক্েযর মাধ্যেম মুতাওয়াক্িকল েয পাপ কেরেছ তা বলেত চায়



িন।  কারণ,  এ  কথার  উদ্েদশ্য  যিদ  খিলফা  মুতাওয়াক্িকেলর  অন্যায়  ও  েদাষ  প্রকাশ  হত  তাহেল  খিলফা  আরও  েবিশ
রাগান্িবত  ও  ক্রুদ্ধ  হত।

৪.  ‘আল্লাহ  আপনােক  ক্ষমা  করুন।  আপিন  েকন  তােদরেক  অনুমিত  িদেলন’-  সূরা  তওবার  ৪৩  নং  আয়াত  সংক্রান্ত  খিলফা
যিদও ــا جــاره ــي و اســمعي ي ــاک اعن মামুেনর প্রশ্েনর উত্তর িদেত িগেয় ইমাম েরযা (আ.) বেলিছেলন, ‘এ আয়াতিট  اي
েতামােক বলিছ, িকন্তু আমার উদ্েদশ্য হল : েহ তার প্রিতেবশী! তুিম শুেনা- এই প্রবাদ বাক্েযর মতই। এখােন যিদও
মহান আল্লাহ তাঁর নবীেকই সম্েবাধন কেরেছন, িকন্তু আসেল এ কথার উদ্েদশ্য তাঁর উম্মত। তাই আয়ােত নবীর প্রিত
তাঁর শুভদৃষ্িট বহাল আেছ। পিবত্র েকারআেনর আরও িকছু আয়াতও একইরূপ বাচনরীিত ও ধারায় অবতীর্ণ হেয়েছ। েযমন :

: সূরা যুমােরর ৬৫ নং আয়াত

لَئنِ‏ْ أشَْركَْتَ لَيَحْبَطَن عَمَلُكَ وَ لََكُوننَ مِنَ الخْاسِرِنَ

যিদ  আপিন  আল্লাহর  সােথ  অংশীদার  স্থাপন  (িশর্ক)  কেরন  তাহেল  আপনার  আমল  অবশ্যই  বরবাদ  হেয়  যােব  এবং  আপিন‘
’অবশ্যই  ক্ষিতগ্রস্তেদর  অন্তর্ভুক্ত  হেবন।

যিদও  উপিরউক্ত  আয়ােত  আল্লাহ  তাঁর  রাসূলেক  অংশীদার  স্থাপেনর  কারেণ  তাঁর  আমল  িবনষ্ট  ও  ক্ষিতগ্রস্ত  হওয়ার
কথা বলেছন, িকন্তু িনঃসন্েদেহ বলা যায়, িতিন কখনই এমন কাজ করেত পােরন না। তাই আয়ােত উল্িলিখত িনর্েদশ তাঁর
মাধ্যেম তাঁর উম্মতেক েদয়া হেয়েছ,  তাঁেক নয়। েতমিন ‘মহান আল্লাহ আপনােক ক্ষমা করুন’-  এ  বাক্যিটর মাধ্যেম
মুনািফকেদর সমােলাচনা করা হেয়েছ এবং মহানবী (সা.)-এর প্রিত মহান আল্লাহর অপার কৃপা ও দয়ার কথা ব্যক্ত করা
হেয়েছ।  অর্থাৎ  এ  আেলাচনার  ফল  হল  :  এ  আয়াতিটেত  েকানভােবই  মহানবী  (সা.)  কর্তৃক  পাপ  সংঘিটত  হওয়া  ও  মুসিলম
উম্মাহর েকান ক্ষিতসাধেনর কথা বর্িণত হয় িন। ‘মহান আল্লাহ আপনােক ক্ষমা করুন’- এ বাক্য দ্বারা মহানবী (সা.)-
এর  প্রিত  মহান  আল্লাহর  অেশষ  ও  অপার  কৃপা,  রহমত  ও  দয়ার  কথাই  ব্যক্ত  করা  হেয়েছ;  আর  মহানবী  (সা.)-এর  পাপ  ও

স্খলেনর িবষয় এ আয়াত েথেক প্রমািণত হয় না।

অিধক অধ্যয়েনর জন্য িনম্েনাক্ত গ্রন্থািদ দ্রষ্টব্য

১. আয়াতুল্লাহ জাফার সুবহানী প্রণীত মানশূের জভীদ, ৫ম খণ্ড, পৃ. ৮৩।

২. আয়াতুল্লাহ হাদী মা’েরফাত প্রণীত তানযীহুল আম্িবয়া।

সমাপনী হাদীস

: মহানবী (সা.) বেলেছন

িনশ্চয়ই  েতামােদর  মধ্েয  সবেচেয়  মুত্তাকী-পরেহজগার  এবং  আল্লাহর  ব্যাপাের  েতামােদর  মধ্েয  সবেচেয়  জ্ঞানী‘
 ’হচ্িছ আিম।


